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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সাহিত্য 8'ఏ
কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াকে এবং পদগুলিকে পরস্পরের সহিত এমন করিয়া সাজাইতে হয় যাহাতে গদ্যপ্রবন্ধের আস্তন্তমধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান হয় । ছন্দের একটা অনিবার্য প্রবাহ আছে ; সেই প্রবাহের মাঝখানে একবার ফেলিয়া দিতে পারিলে কবিতা সহজে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া চলিয়া যায় ; কিন্তু গদ্যে নিজে পথ দেখিয়া পায়ে হাটিয়া নিজের ভার সামঞ্জস্ত করিয়া চলিতে হয় –সেই পদব্রজবিদ্যাটি রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চাল অত্যস্ত আঁকাবাকা এলোমেলো এবং টলমলে হইয়া থাকে। গদ্যের স্বপ্রণালীবদ্ধ নিয়মটি আজকাল আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গেছে, কিন্তু অনধিকাল পূর্বে এরূপ ছিল না । f
তখন যে গদ্য রচনা করাই কঠিন ছিল তাহা নহে—তখন লোকে অনভ্যাসবশত গদ্য প্রবন্ধ সহজে বুঝিতে পারিত না । দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল । আমি বোধ করি, কবিতায় হ্রস্ব পদ, ভাবের নিয়মিত ছেদ, ও ছন্দ এবং মিলের ঝংকারবশত কথাগুলি অতি শীঘ্ৰ মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং শ্রোতাগণ তাহা সত্বর ধারণা করিতে পারে। কিন্তু ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায় গদ্যের প্রত্যেক পদটি এবং প্রত্যেক অংশটি পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে বিশেষ একটা মানসিক চেষ্টার আবশ্যক করে। সেইজন্য রামমোহন রায় যখন বেদাস্তস্বত্র বাংলায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন, গদ্য বুঝিবার কী প্রণালী, তৎসম্বন্ধে ভূমিকা রচনা করা আবশ্বক বোধ করিয়াছিলেন। সেই অংশটি উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। 尊
SL BBB BBB DBB BD BB BBB BB BBBB BBB BS BBB BBBBB BBB
লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অম্বর করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না, ইহা প্রত্যক্ষ কামুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়।”
অতঃপর কী করিলে গদ্যে বোধ জন্মে তৎসম্বন্ধে লেখক উপদেশ দিতেছেন।


	বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয় । যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহ সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অস্থিত করিয়া বাকোর শেষ করিবেন । যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্বস্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্ট না পাইবেন ইত্যাদি ।

পুরাণ-ইতিহাসে পড়া গিয়াছে, রাজগণ সহসা কোনো ঋষির তপোবনে অতিথি হইলে তাহারা যোগবলে মদ্যমাংসের স্বষ্টি করিয়া রাজা ও রাজামুচরবগকে ভোজন করাইতেন। বেশ দেখা যাইতেছে, তপোবনের নিকট দোকানবাজারের সংস্রব ছিল
না, এবং শালপত্রপুটে কেবল হরীতকী আমলকী সংগ্ৰহ করিয়া রাজযোগ্য ভোজের
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				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:০৯টার সময়, ১০ জুলাই ২০১৮ তারিখে।
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